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উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম and Good Morning to all of you. 

            জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

            আমরা জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় ব্যাপক আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। আগামী জুনে ‘রিয়ো প্লাস টুয়েন্টি’ অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে বিশ্বব্যাপী সহনীয় উন্নয়ন ও সবুজ অর্থনীতি গড়ে তোলার করণীয় নির্ধারণের কৌশল নিয়ে আলোচনা হবে। এর আগে এ ধরনের বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে বলে আমি মনে করি। 

            বিভিন্ন দেশ থেকে আসা জনপ্রতিনিধিগণ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি। এ চ্যালেঞ্জগুলো অত্যন্ত বাস্তব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরিবেশ, অর্থনীতি, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা এক সূত্রে গাঁথা এবং অপরিমিত পণ্য উৎপাদন ও ভোক্তা-চাহিদা আমাদের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। 
সুধিমন্ডলী, 
            জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের অংশ হিসেবে আমরা অনেক বড় আশা নিয়ে কোপেনহেগেন গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বালিতে নেয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর কানকুনেও  আশাবাদী ছিলাম। ডারবানে অনুষ্ঠিত কপ সেভেনটিনে কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা আইনসিদ্ধ প্রতিশ্রুতি পেলাম না। এখন আমরা আশা-নিরাশার মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। 
            আমাদের প্রতি শিল্পোন্নত দেশগুলোর এ উদাসীনতা অপ্রত্যাশিত। তাদের কেউ কেউ কিয়োটো প্রোটোকল থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় কপ সেভেনটিন প্রায় ব্যর্থ হতে যাচ্ছিলো। অধিকাংশ দেশের সম্মিলিত উদ্যোগের কারণে তা হয় নি। আমি আশা করি, ভবিষ্যৎ আলোচনাগুলোতেও এ ঐক্য বজায় থাকবে।      
সুধিবৃন্দ, 

            অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু মোকাবেলার সামর্থ্য কম এমন দেশগুলোকে নিয়ে ‘ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম’ গঠন করেছি। যাতে আমরা বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের দাবী জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে পারি। ফোরামের তৃতীয় সম্মেলন গত নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝুঁকি মোকাবেলায় ১৪-দফা ঘোষণা গৃহীত হয়েছে। 

            আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, জলবায়ু দূষণকারীরা যখন উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন এ ফোরামের অনেক সদস্য দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা নিজস্ব উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর পাশাপাশি মোকাবেলার উদ্যোগও নিয়েছি। 

            বাংলাদেশে আমরা বিগত তিন বছর ধরে আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে খাপ খাওয়ানো ও ঝুঁকি মোকাবেলার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে আমরা আমাদের নিজস্ব উৎস থেকে ৩০ কোটি ডলার বরাদ্দ দিয়েছি। সাড়ে ১২ কোটি ডলারের ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। আমরা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণ, নদী খনন, বনায়ন, বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছি। এসব কর্ম সম্পাদনে আমাদের উন্নয়ন বাজেটের একটা অংশ ব্যয় করেছি। আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে, এ বিশাল কর্মযজ্ঞে আমরা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর যথেষ্ট সহায়তা পাবো। কিন্তু আমরা তেমন সাড়া পাইনি। 

            উন্নয়ন সহযোগীরা এখন পর্যমত্ম তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে নি। বিগত দুই দশক ধরে বৈদেশিক সহায়তা কমছে। এখন দেখছি, জলবায়ু অর্থায়নের সাথে উন্নয়ন অর্থায়নকে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে। জলবায়ু অর্থায়ন কোনো দয়া-দাক্ষিণ্ণ নয়। এটা হচ্ছে, শিল্পোন্নত দেশগুলো যুগ যুগ ধরে যে বায়ু দূষণ করেছে তার ক্ষতিপূরণ। এটি নতুন, অতিরিক্ত এবং অনুদান হিসেবে দিতে হবে। 
            শিল্পোন্নত দেশগুলোর কোপেনহেগেনে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণেও তেমন উদ্যোগ দেখছি না। ২০১৩ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ‘গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড’ পরিচালনের লক্ষ্যে কীভাবে তহবিল সংগৃহীত হবে তাও পরিষ্কার নয়। সবুজ প্রযুক্তি হস্তান্তরের কোনো প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। 

            নিম্নভূমি ও জনবহুল দেশ হিসেবে আমরা সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং এজন্য উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর গৃহহীন হওয়া নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আইপিসিপি’র রিপোর্ট অনুযায়ী সমুদ্রস্তরের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের এক-পঞ্চমাংশ ভূমি জলমগ্ন হবে। প্রায় ২ কোটি মানুষ বাস্তচ্যুত হবে। এই বাস্তচ্যুত মানুষগুলোর সঠিক চাহিদা মেটাতে লাগসই পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে। 

সম্মানিত সংসদ সদস্যগণ, 

            জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণের সাথে সাথে কার্বন নিঃসরণ কমানোর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাই। পাশাপাশি জনগণকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবেন বলে আশা করি। বাংলাদেশে আমরা সৌরবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস উৎপাদনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।    
            কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে আইনগত চুক্তি সম্পাদনে আমাদের আর দেরি করা ঠিক হবে না। জলবায়ু বিষয়ক একটি নতুন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী করতে হবে। যেখানে উন্নয়নশীল বিশ্ব বিশেষকরে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনগণের মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত হচ্ছে। উপকূলীয় জনগোষ্ঠী জীবন ধারণ, উন্নয়ন, স্বাস্থ্যরক্ষা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার হারাচ্ছে। কার্বন হ্রাসের কর্মসূচীগুলো যাতে মানুষকে নতুনভাবে অধিকারবঞ্চিত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
            জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় ‘সমতা’র বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। দেশ, অঞ্চল, ধনী-গরীব ভেদে এ সমতা হতে হবে। বিভিন্ন দেশের অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমতা নিরূপণ করতে হবে। আলোচনায় সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানব উন্নয়নের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। 
সুধিবৃন্দ, 
            কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের দ্বিতীয় স্তরের লক্ষ্য পূরণ থেকে বিশ্ব পিছিয়ে যাচ্ছে। কারণ, ২০১২ সাল পরবর্তী হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় নি। এই বিলম্বের কারণে বিশ্বের কোনো কোনো দ্বীপ তলিয়ে যেতে পারে। আমরা তা ঘটতে দিতে পারি না। 
            আমরা ‘রিয়ো প্লাস টুয়েন্টি’ তে নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবো। পাশাপাশি  ১৯৯২ সালে গৃহীত ‘এজেন্ডা টুয়েন্টি-ওয়ানে’র তিনটি স্তম্ভকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। যেখানে পরিবেশের ক্ষতি না করে সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। সবুজ ও পরিচ্ছন্ন উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা যাতে দারিদ্র্য দূরীকরণকে বিলম্বিত ও বাঁধাগ্রস্ত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছে। সহনীয় উন্নয়নকে ভারসাম্যপূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে।
            বাংলাদেশ গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের বিষয়ে সতর্ক আছে এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে। আমি আশা করি, আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা আমাদের এ প্রচেষ্টায় সমর্থন যোগাবেন।   
সুধিমন্ডলী, 
            সংসদ সদস্যদের কাছে দরিদ্র অসহায় মানুষ, নারী সবাই গুরুত্বপূর্ণ ভোটার। তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতি-কৌশল প্রণয়নে তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে বিবেচনায় নিতে হবে। এই ধরিত্রীর প্রতিও আমাদের প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে। এ মহতী দায়িত্ব পালনে জনপ্রতিনিধিদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। 
            আসুন, আমরা জনগণকে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি দেয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি। মোকাবেলা ও খাপ খাওয়ানোর কর্মসূচীগুলো গ্রহণ করি। এলক্ষ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বকে মুখ্য দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করি। 
            এ আহ্বান জানিয়ে আমি জলবায়ু বিষয়ক এ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।  
খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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